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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
〔外冲 \ኃዒ
হয়ে বাজে সেই জানে।
কেদারের পাতে মাছ দিতে দিতে সে বলে, ছেলেমানুষ আমার রান্না খারাপ হলেও নিন্দে করতে পাবে না। কিন্তু।
পরিমলকে বলে, শুধু মাছ দিয়ে পেট ভরিয়ো না। মাংস আছে।
কেদার মুগ্ধ হয় না।
সে জানে, এটাও জ্যোতির একগুয়েমি। স্বামী-ভক্তিপরায়ণ শাস্ত নিরীহ বউয়ের ভূমিকা সে অভিনয় করে যাবেই—স্বামী জুতো মারলেও বিচলিত হবে না। অথচ মুখ দেখে বেশ বোঝা যায় ভিতরে তার ঝড় উঠেছে। কিন্তু বাইরে সে তার কোনো লক্ষণ প্ৰকাশ পেতে দেবে না। কথাটা সত্যি। সে শুধু তেজ শিখেছে। তেজ ছাড়া সে আর কিছুই বোঝে না।
জ্যোতির রান্না হয়েছে চমৎকার। খিদেও কেদারের ছিল জোরালো। তবু মাছ-মাংস তার মুখে दिक्ष वनं ।
কোথায় গিয়ে ঠেকবে জ্যোতি ?
কেদারের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ জ্যোতি নিজেই উদ্যোগী হয়ে সৃষ্টি করে নেয়।
কেদারকে বলে, আমি দুপুরে বাবার ওখানে যাব। আমি যাওয়ার খানিক বাদে তুমিও এসো অনেক কথা আছে।
কথা তোর চিরদিন থাকবে।
কী করব ? বুদ্ধি যে কম। ভাবি এক রকম, হয় আরেক রকম।
এত কাছে বাপের বাড়ি, সেখানে যেতে জ্যোতি জমকালো শাড়ি পরে। অবশ্য সাধারণভাবেই পরে }
যাবার সময় বলে, একলা যেতে দিতে শাশুড়ি আপত্তি করছিলেন ! কী অদ্ভুত ব্যাপার বলো তো সংসারে ? কত শতবার একলাটি এসেছি গিয়েছি, কোনো দোষ হয়নি, আজ বিয়ে হয়েছে বলে আর একলা যাওয়া উচিত নয়।
তোর বুদ্ধি সত্যি কম। এই সোজা কথাটা বুঝিস না ?
আরও কিছু বুঝবার আছে না কি ?
আছে বইকী। বিয়ে হওয়ার জন্যে কি তোর একলা যাওয়া আসা দোষের হয়েছে ? মাসিমার কাছে এটা আগেও দোষের ছিল। কিন্তু তখন কিছু বলার অধিকার ছিল না। এখন তুই ছেলের বউ, এখন আপত্তি করার অধিকার জন্মেছে।
জ্যোতি সায় দিয়ে বলে, ঠিক বলেছ।
কিছুক্ষণ পরে কেদার ও বাড়ি যেতেই মোহিনী বলে, তুমি এসেছ ভালেই হয়েছে কেদার। ডাকতে পাঠাব। ভাবছিলাম। আমার বা হা ঈণয় কী হয়েছে দ্যাখো দিকি। হাতে জোর পাই না, আঙুলগুলি সোজা করতে কষ্ট হয়।
হর্ষকাকাকে দেখাননি ?
ওকে আবার কী দেখাব !
কেদারের যেন তাক লেগে যায় !
মনে পড়ে, দরকার হলে সুন্দরীও কখনও ডাক্তার পালকে বলে না। আমার কী হয়েছে দ্যাখো তো-ডাক্তার পালের কোনো বন্ধু-ডাক্তারকে দিয়ে নিজের চিকিৎসা করায় ।
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